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গাঁয়ে ছিল তিন ভাই: দুই ভাই ব্ডাদ্বমান, ছোটো 

জন বোকা এমেল্যা। একবার বড়ো দুভাই যাবে দূরের 

শহরে, মেলায়। এমেল্যাকে বলে : / & 
“শোন এমেল্যা, আলসোম কারস না, চুল্লর তাকে 


শুয়ে দিন কাটাস না, বৌঁদিদের কথা শদুনিস। তাহলে 

তোর জন্যে কিনে আনব নতুন জ্‌তো, নতুন কাফ্‌তান, তার ওপর একটা লাল টপ" 

ঠক আছে, এমেল্যা বলে, "শুনব কথা" 

বিদায় নিয়ে চলে গেল ভাইয়েরা 

খানিক বাদে বৌরা বলে: 

'এমেল্যা সোনা, জল নিয়ে আয় নদী থেকে, ঘরে জল নেই” 

আর চুল্পির তাক থেকে এমেল্যা বলে: 

ইচ্ছে করছে না?” 

ইচ্ছে করছে না কীঃ আমাদের কাজ করাঁব বলে যে কথা দাঁল?” 

“বেশ, যাচ্ছি? 

চুল্লির তাক থেকে নামল এমেল্যা, জুতো পরলে, কোর্তা চাপালে, কোমরের বেল্টে 
ঝুলিয়ে নিলে কুড়ুল, তারপর বাঁকে বালাঁত [নিয়ে চলল। 


| থানা টিন এট এ0 ১ । 


পাড় থেকে নেমে এল নদীতে, বরফ ভাঙতে লাগল। দেখে কি, জলের মধ্যে এক পাইক 
মাছ। ঝট করে মাছের লেজ ধরে টেনে তুললে এমেল্যা। 

মাছ তাকে মানুষের গলায় বলে : 

'আমায় ধরাল কেন বোকা ? 

“কেন মানে। বৌদদের দেব, ঝোল রাঁধবে, খাব।' 

মিনাত করতে লাগল মাছ: 

'মারস না আমায় এমেল্যা, নদীর জলে ছেড়ে দে। আম তোকে ধনী করে দেব।' 

এমেল্যা বলে, 'চাই নে, তোর ধন ছাড়াই আমার "দিন চলে যাবে।' 

'তাহলে তোর কথা যাতে সব 
ফলে যায় তাই করব। কেবল 
বলাব: “মাছের আজ্ঞায়। মোর 
ইচ্ছায়।”” 


এমেল্যা বলে, 'এটা মন্দ নয় 
মাছ জলে ছেড়ে এমেল্যা বলে: 
॥ “মাছের আজ্ঞায়, মোর ইচ্ছায়, বালাত 
ভরে যা, নিজে নিজেই ঘরে চলে যা!” 
বলতে না বলতেই বালাঁত নিজেই জল 
ভরে উঠতে শুর করল পাড় বেয়ে। বালতি চলে হাঁসের মতো থপরথাঁপয়ে। পেছন পেছ আসে 
এমেল্যা আর হাসে। 
পাড়া-পড়শী দেখে একেবারে অবাক, ঘর থেকে দোর থেকে ছুটে এল সবাই। 
বলে, দ্যাখ, দ্যাখ, কী রগড় জাঁময়েছে এমেল্যা! বালাতি ওর আপনা থেকেই চলছে, 
হোঁচটও খাচ্ছে না, জলও ছিটকে পড়ছে না!" 
এমেল্যার বৌদরা অবাক হয়ে ?িসফাস করতে লাগল : 


৩ 


ঘরের কাছে এল বালাত, দাওয়ার ?সপড় বেয়ে 
উঠল, একটি ফোঁটাও ছলকে পড়ল না, নিজে নিজেই 
শ্থির হয়ে বসল মাচায়। 

এমেল্যা পোষাক ছেড়ে জুতো খুলে চুল্লির তাকে 
উঠে বলে: 

'এ কী বৌঁদ, চুল্লি ষে ঠাণ্ডা, গা গরম হচ্ছে 
না। 

'কাঠ নেই যে, তাই ঠাণ্ডা। বনে যা সোনা, কাঠ 
কেটে আন, চুল্লি জৰালাব 1” 

ইচ্ছে করছে না।” 

“বটে, ফের ইচ্ছে নেই £ তাহলে তোর জন্যে জানস 
দিনেও আনবে না, ঠাণ্ডা চুল্পির তাকেই বসে থাক" 


৪ 


কী আর করে। চুল্লি থেকে নামল এমেল্যা, যাত্রার 
তোড়জোড় শযর করল। স্লেজ টেনে বার করলে, 
কুড়ুল, করাত, দাঁড় দড়া চাপিয়ে নিজে উঠে বসল 


চললাম!” 

বৌরা বলে, 'সে কাঁ রে, মাথা খারাপ হল নাঁক 
তোর? ঘোড়া না জূতেই বনে যাচ্ছিস যে। দাঁড়া, তোর 
ঘোড়া জূতে দিই!" 


“ঘোড়া খাটিয়ে কী হবে? আহা কষ্ট হবে ঘোড়ার। আঁম 
বিনা ঘোড়াতেই যাব, ফটক খোলো!” 

অবাক লাগল বৌদের, কি্তু ফটক খুলে দিলে। এমেল্যাও 
অমনি িসাফস করে বললে: 

“মাছের আজ্ঞায়, মোর ইচ্ছায়, বনে চল স্লেজ!” 

স্লেজও অমান ছুটতে শুরু করল _ ঠিক যেন চাবুক খাওয়া ঘোড়া। মুড়মুড় শব্দ 
উঠতে লাগল বরফের। 

স্লেজ ছন্টছে গ্রাম পোরয়ে, গঞ্জ পোরয়ে, লটপট করছে ঘোড়া জোতার ডান্ডা __ 

বে'ধে রাখার কথা মনে ছিল না এমেল্যার। 
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আর সেই গঞ্জে সদন লোকের ভিড় _ পরব 
পালন করছে সবাই। পেছন থেকে, পাশ থেকে ছুটে 
আসে লোকে, স্লেজের তলেই ঢুকে পড়ে। সবাই চায় 
দেখতে, বিনা ঘোড়ায় স্লেজ চলছে কেমন করে। অমনি 
সবার 'পঠেই দমাদম বাঁড় পড়ে ডাণ্ডার। ঘা খেয়ে 
উল্টে পড়ে অনেকে, বরফের স্তুপে হতমাঁড় খায়। চটে 
উঠল সবাই: পিছন ধাওয়া করলে এমেল্যার। ভেবেছিল, 
ধরে ফেরাবে, কিন্তু নাগাল আর পেল না। 

স্লেজ ছুটে এসে থামল বনে। স্লেজ থেকে নেমে 
এমেল্যা চাঁরাঁদকে চেয়ে বললে: 

মাছের আজ্ঞায়, মোর ইচ্ছায়, করাত তুই গাছ 
কাট, শুকনো দেখে বাঁছস, কুড়ুল তুই কাঠ চ্যালা 
কর, লকাড় তুই স্লেজে গিয়ে জমা হ, দাঁড় দিয়ে 
বাঁধা হ 

সবই হল তার ইচ্ছে মতো। করাত গাছ কেটে 
ফেলে, কুড়ূল কাঠ চ্যালা করে, চ্যালাকাঠ আপনা 
আপাঁনই ছুটে যায় স্লেজে, আপনা 


৭ 


থেকেই বোঝাই হয়। বোঝাই হল, 
শক্ত করে বাঁধাছাঁদা হল। এবার গাঁয়ে 
ফেরা যেতে পারে। 

ঘোড়া জোতার ডাণ্ডাটা এমেল্যা বেধে রাখলে, রাস্তায় যাতে লোক না মারা পড়ে। তারপর 
বোঝার ওপর চেপে হাঁকলে : 

“মাছের আজ্ঞায়, মোর ইচ্ছায়, বাঁড় চল স্লেজ!' 

স্লেজও অমান ছুটে চলল, ছিটকে উঠতে লাগল শুধু বরফ। 

গঞ্জে ওঁদকে লোকে ও পেতে আছে 
এমেল্যার জন্যে, কারো হাতে লাঠি, কারো 
সোঁটা, কারো হাতকড়া, কারো দাঁড়। ঠিক 
করেছে ধরবে এমেল্যাকে: বনে যাবার সময় 
সবাইকে সে ভয় পাইয়েছে, উলটে ফেলেছে _ 
তার শান্ত দেবে। 

এমেল্যাকে দেখা মাত্রই ফাঁস ছুড়তে লাগল 
সবাই, চেচাতে লাগল: 

খর! ধর! পাকড়ো!” 

আর ধর-ধর! ধরবে কে? চোখের পলকে 
স্লেজ উধাও, বরফে পড়ে রইল শুধ; তার 
দাগ। 

স্লেজ এসে থামল তাদের বাঁড়র ফটকে। 
গাঁড় থেকে নেমে আপনা আপানই ছুটতে 
লাগল লকাড়: কতকগুলো গেল 
আগনায়__গাদা হল কাঠগাদায়, কিছ 
গেল দাওয়ায় আর সোজা ঘরে ঢুকে 


একেবারে চুল্লির মধ্যে। লকাঁড়র 


পর লকাঁড় ছুটতে লাগল এইভাবে। কুড়ল করাতও ঢুকে 
নিজের জায়গায় গিয়ে স্থির হল। 

ভয় পেয়ে গেল বৌরা, বুঝে পায় না ভাববে কী, করবে 
কী। ভয়ে ছুটোছযাট করে, লুকিয়ে পড়ে _ কেউ টেবলের 
তলে, কেউ মাচার ওপর । 

চেষ্টায়, 'তোর নামে নালশ করব দাদাদের কাছে!" 

এমেল্যা কিন্তু ঠাট্রা করে বলে: 

হত ভীরু কোথাকার ! তাড়াতাঁড় নেমে এসে বরং খেতে 
দাও আমায়। একেবারে জমে গোঁছ!' 

এমেল্যা যখন বাঁধাকাপির ঝোল খাচ্ছে, চুল্লি তাকে গাঁড়য়ে 
নিচ্ছে, তখন ওঁদকে লোকে ছুটে গিয়ে নালিশ করতে লাগল 
রাজার কাছে: অমুক গাঁয়ে এক বোকা এমেল্যা আছে হুজুর, 
বিনা ঘোড়ায় সে স্লেজ চালায়, সবাইকে ভয় দেখায়, ধাকা দিয়ে উলটে 
ফেলে, বরফস্তূপে ঠেলে ফেলে। 
রাজার কৌতূহল হল: কে এই এমেল্যাঃ এমেল্যাকে ধরে এনে 
জবাবাঁদহি করাবার জন্যে রাজা পাঠাল 
কোটালকে। 
গ্রামে এল কোটাল, একলা নয়, লোকলসকর 
সঙ্গে নিয়ে। এমেল্যাদের বাঁড়তে এসে কী হাব, 
কী তদ্বি: 
“কোথায় এমেল্যা? নিয়ে এসো তাকে! 
বৌরা ভয় পেয়ে চুল্লির পেছনে লুকোয়, 
সামনে আসতে ব্দক দুরদ্যর করে, কথা 
কইতে ভয় পায়। ভয় পেল না কেবল 
এমেল্যা। 
বলে, এই যে আমি, বসে আছ তাকে, 
দেখাঁছ তোমাকে । কী চাই তোমার 2 
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তোকে রাজার কাছে! 
ইচ্ছে নেই আমার।” 

বটে! ষত বড়ো মুখ নয় তত বড়ো কথা! 
রাজকোটাল ছুটে গিয়ে চড় মারলে 
এমেল্যার গালে। 


হাঁকে, 'জোর করে ধরে নিয়ে যাও ওকে! 

এটা এমেল্যার পছন্দ হল না। িসাফস করে বললে: 

'মাছের আজ্ঞায়, মোর ইচ্ছায়, লাঠি, অনাহৃত আঁতাঁথকে একটু মিঠে কড়া দে তো! আর 
তুই একটু ধোলাই দে তো, ঝাঁটা 

অমাঁন উচিয়ে উঠল লাঠ, লাফিয়ে উঠল ঝাঁটা, রাজকোটালের ওপর দমাদম, ঝমাঝম 
বাঁড়। ধমকাধমাঁক থেমে গেল তার _- আহা উহ? করে, লাফায়, বাঁপায়, ক্ষমা চায়। 

রাজকোটাল লোকলস্কর সমেত ঘর থেকে ছুটে বোরয়ে ভোঁ দৌড় __ লাঠি ঝাঁটার কিন্তু 
থামা নেই, ক্ষমা নেই, ঘাড়ে পিঠে দমাদম। একেবারে রাজবাঁড় পর্যন্ত খোঁদয়ে দিলে। 

হামাগ্যাড় দিয়ে আসে কোটাল, বলে: 

'এই এই ব্যাপার! জোর-জারিতে চলবে না, চালাক খাটাতে হবে ..." 

এমেল্যার জন্যে এবার দ্বিতীয় 
দূত. পাঠাল রাজা -- খেতাবে 
খাটো, মগজে ডাঁটো। মধুর পিঠে, 
বাদাম আর মোরব্বা নিয়ে দূত গেল 
এমেল্যার কাছে। 

গাঁয়ে এসে এমেল্যার বৌদদের 
কাছে খোঁজখবর তে লাগল: 

“বলো তো, এমেল্যার কী 
পছন্দ, কী অপছন্দ? 

বৌরা বলে: 

'এমেল্যার পছন্দ, যেন কড়া 
কথা কেউ না কয়, লোকের মাঝে 
মান্যি হস্স। 
রাজার দূত ঘরে ঢুকে চুল্পর 
কাছে এসে লম্বা কুর্নিস করে বলে: 

“সেলাম এমেল্যান ইভানিচ, 
পিঠে খান, বাদাম খান, মোরব্বা 
খান, তারপর চলুন আমার সঙ্গে 
রাজার কাছে। আপনাকে দেখার হি 
ভার ইচ্ছে হয়েছে রাজার” 

এমেল্যা বলে, “কন্তু ছাল্পর তাক থেকে নামার ইচ্ছে নেই আমার! 

'চলদুন এমেল্যান ইভানচ! যাঁদ না যান, রাজা আমায় রাখবে না, গর্দান যাবে / 


ডি 
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রাজদতের কথায় দয়া হল এমেল্যার। 

“বেশ, তোমার কথাই থাক, যাব। তবে তুমি যাবে আগে আগে, রাস্তা করে দেবে, আমি 
আদব পেছন পেছন।” 

বোঁদের জিজ্ঞেস করে রাজদুত : 

'বোকাটা আমায় ঠকাবে না তো?" 

বৌরা বলে, “না, ঠকাবে না, তার ও রীতি নয়। ও যা বলবে, তা ঠিকই করবে! 

চলে গেল রাজদৃত, এমেল্যা চুল্লর তাকে টান হয়ে শুয়ে বলে: 

গিরম চুলি ছেড়ে নামতে ইচ্ছে করছে না! বাইরে বরফের ঝড় ঝঞ্চা ... কোর্তা আমার ঝুলি 
ঝুল, তালির পর তাল... নে চুল্লি, মাছের আজ্ঞায়, মোর ইচ্ছায়, নিয়ে চল রাজার কাছে!” 

অমানি নড়ে উঠল চুল্লি, খচমাচিয়ে উঠল, ঘর থেকে বোরয়ে চলতে লাগল। মাঠ পোঁরয়ে 
যায়, জল পেরিয়ে বায়, গাঁ দিয়ে যায়, গঞ্জ দিয়ে যায়। রাজদতকে পিছনে ফেলে এগয়ে যায়। 

চলছে চুল্লি, কোনো 'দকে ফেরে না, ধোঁয়া বেরয় চিমান দয়ে। আর চিমানির পেছনে বসে 
আছে এমেল্যা, গান গাইছে। সোজা রাজধানীতে এল চুল্লি, সোজা গেল রাজবাঁড়তে। সারা 
রাজধানীতে হনলদম্ছদুলদ, আঙুল দেখায় 
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নি লোকে, নিজেরাই এসে ঝাঁপয়ে 
পড়ে স্লেজের তলে। তুম হলে তুমিও 
চাপা পড়তে ।” 
রেগে উঠল রাজা, হুকুম দিলে, টেনে নামাও 
এমেল্যাকে, চাবুক মারো কষে, জেলে থাকুক বসে। 
এমেল্যা দেখে, ব্যাপার স্দীবধের নয়, চুপচাপ বলে: 
“মাছের আজ্ঞায়, মোর ইচ্ছায়, চল চুল্লি ফিরে, আর তুই 
রাজকন্যা, পড়ব ভালোবাসায়, স্বামী চাইীব আমায়! 
চুল্লিও অমাঁন পেছন ফিরে রগুনা দিলে। রাজার তখন 'ধর 
ধর, টেনে নামা, দাঁড় দিয়ে বাঁধ! কিন্তু কোথায় কী: এমেল্যা যেমন এসোঁছল 
তেমান গেল, সেলামও নয়, কুর্নিস নয়। 
চিত, ফিরে এল চুল্লি, খচমচ শব্দ করে জুড়ে গেল কোণাঁটতে, যেমন ছিল তেমান, 
কোথাও যেন যায় ন। 
ওাঁদকে রাজবাঁড়তে চেশ্চামোঁচ, কান্নাকাটি । রাজার মেয়ে বাপকে একদণ্ড শান্ত দেয় না, 
কেবলি বলে: 
“কেন ওকে শাসালে, কেন ধমক দিলে? এমেল্যা নইলে আম বাঁচব না, ওকেই আম 
বিয়ে করব! 
বকাবাক করে রাজা, দাপাদাপি করে, কিন্তু কিছুতেই ছু হয় না: দিনরাত রাজকন্যার 
কান্না থামে না, চোখ বোজে না, খাওয়া নেই, দাওয়া নেই, ঘুম নেই। কী আর করা যায়, হকুম 
দিলে রাজা এমেল্যাকে নিয়ে এসো। 
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বলে, “কিন্তু চুঁল্প চেপে নয়, চুপি থেকে 

নামানো যাবে না ওকে। নিয়ে এসো স্লেজে 
চাপিয়ে । ফয়সালা করব!" 

্ বাদ্ধিমন্ত রাজদৃত গেল গাঁয়ে, ছল কথায় 

ভোলালে, ঘুমের ওষুধ খাইয়ে বাঁধলে কষে, 

তারপর স্লেজে চাপিয়ে প্রাণপণে গাঁড় 

হাঁকাল। 


এমেল্যাকে সে নিয়ে এল রাজার কাছে, আগে থেকেই এক মন্ত পে তোর ছিল। রাজার 
লোকেরা এমেল্যাকে ধরে বসালে পের মধ্যে। রাজকন্যা কিন্তু দেখে ফেলে । ছুটে এসে দুই 
হাতে সে আঁকড়ে ধরল পিপে, [কছুতেই ছাড়ানো যায় না। 

বলে, 'যথা এমেল্যা তথা আম 

রাগে রাজার ব্যাদ্ধনাশ হল, হ:কুম দিলে রাজকন্যাকেও পিপেতে ঢোকাও : 

“বোকাটার জন্যে এতই যখন প্রেম তখন ওর সঙ্গেই মরূক! 


যেমন কথা, তেমান কাজ। লোহার পাত 
দিয়ে কষে বাঁধা হল পে, তারপর 
আলকাতরা মাঁখয়ে ছেড়ে দেওয়া হল 
সমযূদ্রে। ঢেউয়ে ঢেউয়ে ভেসে চলে পে ... 

এমেল্যার বাঁধন ছাঁদন খুলে তাকে 
জাগাতে বসল রাজকন্যা : 

'এমেল্যা, লক্ষী আমার,ঘ্যাময়ো না,জেগে 
ওঠো! আমরা যে িপের মধ্যে বসে আছি, 
সমন্দুরে ভেসে আছি। খাবার নেই, দাবার 
নেই, অনশনে প্রাণ যাবে! 

এমেল্যা বলে: 

'ঘ্‌ম পাচ্ছে আমার" 

'আমারও ঘুম পাচ্ছে, কিন্তু এখন তার 
সময় নেই! পিপেকে তাঁরে নিয়ে এসো। 
তোমার যে অনেক ক্ষমতা, সব পারো।” 

এমেল্যা বলে, 'বেশ তাই হোক। মাছের 
আজ্ঞায়, মোর ইচ্ছায়, ভেসে যা িপে সবুজ 
ডাঙায়, হলুদ বাঁলতে, তারপর ফেটে ষা।” 

বলতে না বলতেই দ্বীপে ভেসে এল পপে, 
ফেটে গেল। সবুজ ডাঙায়, হলদুদ বালতে 
পা ফেললে ওরা। 

রাজকন্যা চাঁরাঁদকে চেয়ে বলে: 

'এমেল্যা আমার, কিস্তু বাঁচব কী করে? 
চেয়ে দেখো, গ্রাম নেই, নগর নেই। 
ছোটোখাটো একটা কুড়ে হলেও নয় 

এমেলম বলে, 'হবে, হবে, তবে কুড়ে নয়। 
আয় তো দেখি। মাছের আজ্ঞায়। মোর 
ইচ্ছায়, পুরী হয়ে যাক এখানে, রাজার 
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মুখের কথাটি খসাতেই পরী তোর, মাটি ফু'ড়ে উঠল যেন। সাত থামের ওপর দাঁড়য়ে _ 
অপরূপ তার কার্রকাজ। রুপোর ছাত, সোনার গম্বুজ, চারিদিকেই চকমিলানো আলিন্দ। 
পরীর চারিপাশে বাগান, সরোবর, নানা ধরনের তোরণ, মণ। বাগানে বূলব্যালর গান, সরোবরে 
মরালের কোলি। 

পরীর মধ্যে ঢুকল তারা। ভেতরটা আরো অপরুপ: ছাত জুড়ে রাঙা সূর্যের উদয় অস্ত, 
ফুটফুটে বাঁকা চাঁদ, ঘনঘন তারা ফুটছে... 

সেই সে দ্বীপে পদুরীর মধ্যে দন কাটাতে লাগল তারা, যা চাই সবই অঢেল, শদুধ্য একটা 
দুঃখ __ জনমানা্য নেই। 
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রাজকন্যা বলে, 'আপনজনদের কাউকে যাঁদ একবার অন্তত দেখতে পেতুম।" 
এমেল্যা বলে, 'বেশ, মাছের আজ্ঞায়, মোর ইচ্ছায়, সম্‌দ্দুর জুড়ে লোহার সেতু পাতা 
হোক! আর সেতু দিয়ে আসুক আমার ভাইয়েরা, বৌদরা ! 
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কথা বলতে না বলতেই দেখে সমুদ্র জুড়ে এক সেতু, সে সেতুর সোনার রোলং, মাঁণপাথরের 
থাম __ জবলজব্ল করছে। সেই সেতু দিয়ে গাঁড় আসছে, গাঁড়তে বসে আছে ভাইয়েরা, 
বৌঁদিরা। সবার গায়েই নতুন কামিজ, নতুন পোষাক, যেন ফুল ফুটেছে। শুরু হল কোলাকুলি 
চুম্বন। 


বলে, 'তোকে বোকা খুজে খুজে পা গেছে আমাদের। কত বিল, কত জঙ্গল _ আর 
তুই দেখি এখানে! 

হঠাৎ শোনে, তোপ দাগ্ছে কোথায়। দ্বীপে এসে জাহাজ লেগেছে, আর জাহাজে রাজা 
আর তার লোকলস্কর। এমেল্যা শুধোয় : 


“কোন দিকে চলেছ, জাহাজারা ?” 
না, কিছাঁদন হল সম্দ্রে ঘুরাছ, পে খঃজাছি।" 


এপপে কেন? 
রাজা বলে, 'কেন মানেঃ সে পিপেতে আছে আমার মেয়ে আর বোকা এমেল্যা। ব্ডাদ্ধনাশ 


হয়োছল আমার, ভেবেছিলাম মরদুক গে ওরা..." 


চে 


এমেল্যা বলে: 

নাও, একবার ভালো করে তাঁকয়ে দেখো তো আমার 'দকে: চুল্লি চেপে গিয়োছলাম 
আমই না? 

রাজা তাকিয়ে দেখেই __ ভয়ে মরে আর ি। এমেল্যার পা ধরে বলে: 

“মাপ কর এমেল্যা সোনা, শান্ত দিস নে..." 

এমেল্যা বলে, 'বেশ, তাই হোক, এবারের মতো মাপ করলাম।' 

রাজকন্যা তখন এগিয়ে এসে বলে: 

'এসো আমাদের পদুরীর ভেতরে !" 

নক্সী জাঁজম ঢাকা ওক টেবল ঘিরে বসল সবাই, আনন্দ করে শদুরু হল খাওয়া, দাওয়া, 
খেতে খেতেই গান গাওয়া। 


